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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখা
পাওনা করিতেন, তাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। রামতন্থ একজন সিক পুরুষ বলিরা বিখ্যাত
হইয়াছিলেন।
রামাই পণ্ডিত সর্বপ্রথম বৌদ্ধযুগের অবসানকালে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তাহার গ্রন্থে
বৌদ্ধ নরপতি মহীপাল, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিবরণ এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মমত
লিপিব হইয়াছে। তাহার পর ময়ুরভট্ট ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। পরবর্তী প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলকারই
তাহাকে আদি ধর্মমঙ্গলকার বলিল্প বন্দনা করিল্প৷ গিয়াছেন। রামাই
বিভিয় খৰ্গ সজদকার এবং
"" পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করায় পরবর্তী
মাণিকের জন্য। ধর্মমঙ্গলকারগণের নিকট যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে
ভাবার নাম পর্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। ময়ুর ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপি
বন্ধ না করিলেও, বৌদ্ধপ্রভাব হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার
গ্রন্থ এখনো বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে। রামদাস, রূপরাম ও সীতারাম সমসাময়িক
( ১৬০৩১৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ) এবং খেলারামের পরবর্তী। থেলারামের ধর্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, সীতা-
গ্রামের ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এবং রামদাসের ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। তৎপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে
ঘনরাম এবং ১৭৪০ খৃষ্টাৰে সহদেব চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত করেন। মাণিক গাগুলির
গ্রন্থে ধর্মমঙ্গলকারদিগের মধ্যে কেবল ময়ুরভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপরাম, সীতা-
রাম, ঘনরাম প্রভৃতির কাব্যে স্ব স্ব পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গলকারদিগের বন্দনা দেখা যায়। ইহা
দ্বারা অতুমিত হয় যে, মসুর ভডের পরই মাণিক গাঙ্গুলি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেটা
কোন সময় ? অামাদিগকে কেবল অনুমান, গ্রহোক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নাম এবং রচনা
কালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করিয় কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ণর
করিতে হইবে। কবির গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেমাবতার ত্রীগৌরাঙ্গ ও তৎপার্ষদ।
গণের বন্দনা আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের (১৪•৭ শক )
পরে এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে (থেলারামের গ্রন্থরচনার কালক্ষ) কোন সময়ে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। এরচনার সময় তাহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে,
তিনি পাঠাথী হইয়া তুঙ্গাড়িগ্রামে ঘাইয়া, স্বপ্নে মাতৃবিয়োগ-সংবাদে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে
ফিরিরা আসিতে পথে দেশড়ার মাঠে ব্রাহ্মণরূপী ধর্মের সাক্ষাৎ পান এবং পরে তাহারই
আদেশে বারদিনে ধর্মজ্জল রচনা সমাপ্ত করেন। কাজেই বলা যাইতে পারে ওঁাহার
পাঠ্যাবস্থার ধর্মমঙ্গল রচিত হয়। আর একটা বিশেষ কারণে আমরা মাণিক গাঙ্গুলীকে ২য়
বর্মমঙ্গলকার বলিৱা নিৰ্দেশ করিতেছি। তিনি তাহার কাব্যকে ‘নূতন মঙ্গল’ বলিয়া গিয়াছেন।
ফুলপকৈ বা যাস পরের বাহন। খেলারাম করিলেন গ্রন্থ জারয়ণ ।


	ে এম এ পাস্বের পুৱাও মনস্কাম। সেীড়াবি, প্রকাশিতে বার খেলগাম।"

॥৯ স্বা, ইংহে i৯ শাক হইল। শরের বাইন—, উছা পোষ মাস।
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